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আস সালামা আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লািহ ওয়া বারাকাতুহ,    .1
সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীেনর জন্য িযিন আমােদরেক ইসলােমর ছায়াতেল আশ্রয় িদেয় েশষ নবীর উম্মত ও একমাত্র তাঁরই অনুসারী িহসােব
পৃিথবীেত প্েররণ কেরেছন। অতঃপর সালাম ও দরূদ েপশ করিছ আমােদর েশষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর পিবত্র বংশধর, তাঁর সত্যিনষ্ঠ সাথী
গেণর প্রিত।
অতঃপর আিম ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্িছ আপনােক ও অনুরূপ পাঠকবর্গেক যারা ইন্টারেনেটর বাহাির চাকিচক্য েছেড় তােদর মূল্যবান সময় ব্যয় কের ইসলােমর
মাযহাব সম্পর্েক জানার ও বুঝার লক্ষ্েয আমােদর এই ক্ষুদ্র পিরসের অংশ গ্রহণ কেরেছন।
আেলাচনা শুরুেতই আিম আপনােদরেক অবিহত করিছ েয আমােদর জ্ঞান হচ্েছ সীিমত, নবী রাসূল ও মাসুম ব্যক্িত বর্েগল জ্ঞান হচ্েছ িনর্ভুল আর আল্লাহর
জ্ঞান হচ্েছ অসীম ও বাস্তব হািককত। অতএব আমােদরেক আমােদর এ সীিমত জ্ঞান িদেয়ই িনর্েভজাল ইসলামেক জানা ও বাঝুর েচষ্টা চািলেয় সিঠক আমল ও
আখলাক সম্পর্েক অবগত হেত হেব এবং েস মািফক আমল করারও সর্বাত্মক প্রেচষ্টা অব্যাহত রাখেত হেব। একজন মুসিলম িহেসেব আমােদর প্রত্েযেকর জন্য
এিটই হচ্েছ সর্বােপক্ষা বড় কর্তব্য। িকন্তু দুর্ভাগ্যজনক হেলও সত্য আমােদর সমােজ এমন সব রীিতনীিতর প্রচলন ঘেটেছ ও ঘটেছ েযগুেলা আমােদর
পরস্পরেক এক কাতাের শািমল হেত বাধা প্রদান করেছ। আমােদর মত ইসলােমর অনুসারী  সকেলই িনেজেক মুসিলম িহেসেব দাবী করার পেরও েকন এই িবিভন্নতা
ও িবচ্িছন্নতা? অথচ ইসলামই হচ্েছ আমােদর একমাত্র ধর্ম, সিঠক পেথর িদক িনর্েদশক িহেসেব আমােদর নবীও একজন, আমরা একই কািলমা পাঠ কির, আমােদর
িকবলা এক এবং আমােদর েকারআনও এক। অতএব েকান পথ অবলম্বন করেল আমরা এক পেথ চলেত পারেবা আমােদরেক তা েভেব েদখা দরকার।
িবেশষ কের বর্তমান িবশ্েব যখন আেমিরকা ও ইসরাইলসহ পাশ্চাত্য পন্থী সম্প্রদায় ইসলােমেক ধ্বংস করার লক্ষ্েয মুসলমানেদর মােঝ সর্বদাই িবেভদ
ও িবশৃংখলা লািগেয় আসেছ, যােত আমােদরেক এেক অপেররর িবরুদ্েধ লািগেয় িদেয় সবেচেয় েবিশ সুিবধা তারা অর্জন করেত পাের।
মাযহাবগত মতেভদ
েকান মাসআলা িনেয় কথা উঠেল আমরা েকউ বলিছ : আমােদর মােলিক মাযহােব এরূপ েনই, েকউ বলিছ আমােদর হাম্বিল মাযহােব এমন বলা হয়িন, আমােদর হানািফ
মাযহােব এরূপ আেছ, আমােদর শােফয়ী বা জাফরী মাযহােব এভােব বলা হেয়েছ, ইত্যািদ ইত্যািদ। আসেল িক ইসলােমর দাবী িছল এটাই? একজন মুসিলেমর দাবী
িক এরূপ হওয়া উিচত? তাহেল িক প্রশ্ন আেস না েয, পাঁচ ইমাম [1] বা অন্যান্য ইমামগেণর আগমেনর পূর্েবর েলােকরা েকান মাযহােবর অনুসারী িছেলন?
মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া আিলিহ ওয়া সাল্লাম) ‘র ওফাত হেলা এগােরা িহজিরেত আর ইমাম –আবু হানীফা (রহঃ)– এর মৃত্যু হেলা িহজির
দ্িবতীয় শতাব্িদর েশষার্েধ, ইমাম জাফর সািদক (আল্লাহ তার ওপর শান্িত বর্ষণ করুন) ’র ওফাত ১৪৮ িহজিরেত অতঃপর অন্যান্য ইমামগণ জন্ম গ্রহণ
কেরন। এ মধ্যবর্িত সমেয়র েলােকরাও িক েকান মাযহােবর অনুসারী িছেলন? েকান মাযহােবর অনুসারী থাকেল েস মাযহাবিটর নাম িক িছল? িনঃসন্েদেহ
প্রত্েযক িবেবকসম্পন্ন ব্যক্িত উত্তর িদেবন িনশ্চয় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া আিলিহ ওয়া সাল্লাম) ‘র একমাত্র
অনুসরণই িছল তােদর মাযহাব, তাহেল েসই সময় অতীত হেয় যাবার পের িকভােব আমরা িনেজেদরেক রাসূল (সাঃ) এর অনুসারী না বেল, আিম অমুক ইমােমর অনুসারী
আর েস অমুক ইমােমর অনুসারী এরূপ কথা বলিছ? তেব মুসিলম উম্মােহর এরূপ মাযহাবগত িবভক্িতর কথা স্বয়ং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া
আিলিহ ওয়া সাল্লাম) ‘ই বেল েগেছন: িতিন বেলেছন আমার ভাই মূসা (আঃ) ’র পের তার উম্মত অর্থাৎ বিন ইসরাঈল িবভক্ত হেয়িছল ৭১ িট েফরকায় যার একিট
িছল েবেহশ্িত, আমার ভাই ঈসা (আঃ) ‘রপের তার উম্মত িবভক্ত হেয়িছল ৭২ িট েফরকায় যার একিট িছল েবেহশ্িত, আর আমার উম্মত িবভক্ত হেব ৭৩ েফরকায় যার
মধ্েয মাত্র একিট েফরকাই হেব েবেহশ্িত এবং বািক সব হেব জাহান্নািম (সহীহ মুসিলম হা/১৯২০ ; িতরিমযী হা/২২২৯, তাফসীের আহসানুল হাদীস, খন্ড ২,
পৃ ১৫৮; তাফসীের জােম’, খন্ড ১, পৃ ৫২৬; মাখজানুল এরফান, দার তাফিসের েকারআন, খন্ড ৫, পৃ ১৬৫)।  অতএব িবষয়িট িক েভেব েদখার নয়? অবশ্যই িবষয়িট
িনেয় আমােদর ভাবা উিচত ও অনুসন্ধান করা উিচত েয, েকান মাযহাব অিধকতর সত্ব পেথ রেযেছ? তেব আমার এ কথার দ্বারা েকান মাযহােবর অনুসারীেকই
খােটা কের েদখা হচ্েছ এরূপ ভাবা িঠক হেব না। কারণ তা গেবষণামূলক িবষয় অর্থাৎ আেলমেদর কাজ।
েকান মাযহােবর ফেতায়া অিধকতর সিঠক
যিদ েকউ বেলন : অবশ্যই আমােদর একিট িনর্িদষ্ট মাযহােবর অনুসরণ করা জরুরী, তাহেল িযিন এ কথা বলেবন তােক বলব : এখােন আজেক যারা সমেবত হেয়িছ
আমােদর মধ্য েথেক পাঁচ জন পাঁচ মাযহােবর অনুসারী িহেসেব যিদ দাবী কির আর প্রত্েযেকই যিদ বিল আমার মাযহাব সিঠক আমার মাযহাব সিঠকআর আমার
মাযহাবই হক্েবর উপর প্রিতষ্িঠত, তাহেল িক প্রত্েযেকর দাবী অনুযায়ী হক্ব পাঁচিট হেয় যায় না? এভােব একিট মাসআলার ক্েষত্ের পাঁচ মাযহােবর
পাঁচ জন পাঁচ ধরেণর িসদ্ধান্ত িদেল পাঁচিট মতই িক হক্ব িহেসেব গণ্য হেব? এভােব ইসলাম িক পাঁচিট হেয় যাচ্েছ না? তাহেল আমরা িক ইসলামেক ভাগ
কের েফলিছ না? না ভাই তা হেত পাের না, বরং তার মতিটই হক্ব িহেসেব ধরা যােব যার মতিট িবশুদ্ধ ও সহীহ দলীল িনর্ভরশীল। প্রত্েযকেকই প্রমাণ
উপস্িথত করেত হেব। আর দলীেলর িভত্িতেত এক জেনর মতই সিঠক হেব, আর অন্যেদরেক সিঠক দলীেলর মতেক েমেন িনেত হেব। আপিন যিদ আপনার মাযহাবেক হক্ব



মেন কেরন, তাহেল আপনােক আপনার মাযহােবর স্বপক্েষ দলীল উপস্থাপন করেত হেব। অন্যথায় আপিন কােরা মুেখ শুেন দলীল ছাড়া কথা বলেবন তা
গ্রহণেযাগ্য হেত পাের না।
হক্বপন্িথ দল মাত্র একিট
হক্বপন্িথ দল হেব একিটই। তাইেতা রাসূল (সাঃ) বেল েগেছন : “আমার উম্মােতর মধ্য েথেক একিট দলই হক্েবর উপর সুপ্রিতষ্িঠত থাকেব…।” িতিন আেরা
বেলেছন : “আিম আমার উম্মােতর পথভ্রষ্টকারী (িবদআত ও িফসক-ফুযুেরর িদেক আহ্বানকারী) ইমামেদর (আেলমেদর) ব্যাপাের ভয় করিছ।” আবু দাউদ হা/৪২৫২
; জােমউস সাগীর হা/২৩১৬। অতএব এ শ্েরনীর আেলম েয বর্তমান যুেগ েনই তা বলা যােব না, বরং আেছ এিটই সত্য। এ জন্যই আল্লাহ তা’য়ালা প্রত্েযক
: মুসলমােনর জন্য প্রিত নামােয অন্ততঃ দুই বার পড়েত বেলেছন
راَطَ الْمُسَْقِيمَ اهْدِناَ الص
الن هِمْ وَ لاَ الضَْرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَهِمْ غَْنَ أنَْعَمْتَ عَلِذصِراَطَ ال
অর্থ : েহ আল্লাহ আমােদরেক সরল পথ েদখাও,
তােদর পথ যােদরেক তুিম অনুগ্রহ দান কেরছ। তােদর পথ নয়, যােদর প্রিত েতামার গজব নািযল হেয়েছ এবং যারা পথভ্রষ্ট হেয়েছ।
অতএব েকারআনী দিলল ছাড়া েকান মুসলামােনর এ কথা বলা জােয়য নয় েয, একমাত্র আমার মাযহাব ছাড়া অন্য সব মাযহাব বা অমুক মাযহাব বািতল বা কােফর। আর
কাউেক কােফর বলেল েস যিদ আল্লাহর কােছ কােফর বেল পিরগিণত না হয়, তেব আল্লাহ তা’য়ালা ঐ বক্তােকই কােফর বেল সাবস্ত করেবন এবং েকয়ামেতর িদন
তােক কােফরেদর কাতাের দার করােবন।(-আল হাদীস)
এ কারেণই হক্বেক খুঁেজ েবর করার ক্েষত্ের আমােদরেক সর্বত্মক েচষ্টা অব্যাহত রাখেত হেব। লক্ষ্য করুন ! আমােদর দুিনয়ার েকান িকছুর ক্েষত্ের
দু’জেনর মধ্েয দ্বন্দ্ব সৃষ্িট হেল, দলীল বা সাক্ষী ছাড়া কাউেক আমরা সত্যবাদী িহেসেব মািননা , শুধু তাই নয়, দলীল যাচাই–বাছাইও করা হয় এবং
সাক্ষীেক েজরা করার দ্বারা সত্য উদঘাটন করার েচষ্টা করা হয়। অতঃপর যার দলীল এবং সাক্ষী েবশী শক্িতশালী িহেসেব প্রমািণত হয় তার পক্েষই রায়
প্রদাণ করা হয়। দুিনয়ার িবষেয়র ক্েষত্ের যিদ এরূপ অবস্থা হয় তাহেল ইসলােমর ক্েষত্ের েকন এবং িকভােব দলীল ছাড়া কােরা কথা গ্রহণেযাগ্য হেব? 
দুিনয়ার ব্যাপাের যিদ পারস্পিরক দ্বন্দ্েবর সময় দলীল ও সাক্ষীর প্রেয়াজন হয় –যার কারেণ সাধারণত জান্নাতী এবং জাহান্নামী হওয়ার প্রসংগ
আেস না, তাহেল েকান ইসলামী িবষেয় মতিবেরাধ সৃষ্িট হেল েস ক্েষত্ের েতা দলীেলর প্রেয়াজন আরও েবশী হওয়ার কথা। কারণ সিঠক ইসলােমর জ্ঞান লাভ
কের তার উপর আমল করা আর না করার উপেরই জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়াটা িনর্ভর কের, যা অত্যন্ত জিটল িবষয়। অতএব আমরা যিদ েকান আমল কির তাহেল েস
আমেলর স্বপক্েষ সহীহ িবশুদ্ধ হাদীেসর দলীল আেছ িকনা তা আমেদরেক অবশ্যই জানেত হেব।
জাল হাদীস িবেবকবান েলােকর কােছ গ্রহণেযাগ্য নয়
বাজাের েগেল েকান ক্েরতাই পচাষড়া মাছ বা অন্য েকান পচা পণ্য খিরদ কেরন না, বরং বাজের ঘুের ঘুের েদেখ ভাল পণ্যই খিরদ কের থােকন। তাহেল
ইসলােমর মধ্েয যখন েভজাল ঢুেকই েগেছ আর েভজাল ঢুকেব এরূপ ভিবষ্যৎ বাণীও করা হেয়েছ তখন েবেছ সিঠক আমল আক্বীদার উপর আমল কেরই আমােদরেক চলেত
হেব এবং এটা আমােদর জন্য এক িবরাট পরীক্ষাও বেট।
জাল হাদীেসর প্রচার ও প্রসার
সহীহ িবশুদ্ধ হাদীস সন্ধেনর কথা এ কারেণ বলিছ েয, আমােদর মুসিলম সমােজর মধ্েয অৈনসলািমক রীিতনীিতর প্রেবশ ঘেটেছ, ইসলাম িবেরাধী চক্র
ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান কর্তৃক ইসলাম ধর্মেক েভজাল িমশ্িরত করার জন্য যুেগ যুেগ প্রেচষ্টা চেলেছ এখনও চলেছ, আর এর ফেলই সৃষ্িট হেয়েছ জাল ও
বােনায়াট হাদীেসর। আল্লাহর পক্ষ েথেক দলীল লাভ করা ছাড়া তাঁর রাসূল (সাঃ) েকান কথাই বেলনিন, িকন্তু িতিন বুঝেত েপেরিছেলন েয এ উম্মােতর
মােঝ এমন বহু েলাক আসেব দুিনয়ার স্বার্থ িসদ্িধর জন্য তােদর অেনেক অেনক িকছু িনেজেদর পক্ষ েথেক বািনেয় বলেব। তাই িতিন সতর্ক কের বেলন : “েয
ব্যক্িত ইচ্ছাকৃতভােব আমার উপর িমথ্যােরাপ করল েস েযন জাহান্নােম তার স্থান বািনেয় িনল” (বুখারী; মুসিলম)। “েয ব্যক্িত আমার িনকট হেত এমন
ধরেনর হাদীস বর্ণনা করেব, ধারনা করা যাচ্েছ েয, েসিট িমথ্যা। েস ব্যক্িত িমথ্যুকেদর একজন বা দুই িমথ্যুেকর একজন” (মুসিলম)।
জাল হািদস প্রচােরর পিরণাম
“আমার উপর িমথ্যােরাপ করা েতামােদর পরস্পেরর মােঝ িমথ্যােরােপর মত নয়। েয ব্যক্িত ইচ্ছাকৃতভােব আমার উপর িমথ্যােরাপ করল েস তার স্থান
জাহান্নােম বািনেয় িনল” (মুসিলম)। “েয ব্যক্িত আমার উদ্ধৃিতেত এমন কথা বলল যা আিম বিলিন, েস তার স্থান জাহান্নােম বািনেয় িনল” (ইবনু
িহব্বান)। এ হাদীস গুেলা প্রমাণ করেছ েয, ইচ্ছাকৃতভােব রাসূল (সাঃ) এর উদ্ধৃিতেত িকছু বািনেয় বলুক আর অিনচ্ছাকৃতভােব বািনেয় বলুক উভয়
অবস্থায় তাঁর উদ্ধৃিতেত িকছু বািনেয় বলেল েস জাহান্নামী। কারণ েশেষর হাদীসিটেত ইচ্ছাকৃতভােব এ কথা উল্েলখ করা হয় িন। এই হাদীস গুেলা আেরা
প্রমাণ করেছ েয, তাঁর উম্মােতর মধ্েয তাঁর উদ্ধৃিতেত জাল-যঈফ হাদীেসর প্রসার ঘটেব এবং বাস্তেবও তা ঘেটেছ এবং প্রত্েযক মাযহােবর িবজ্ঞ
মুহাদ্িদসগণ জাল ও যঈেফর ব্যাপাের সতর্ক কের গ্রন্থ রচনাও কেরেছন। যিদ জাল ও যঈফ হাদীেসর প্রসার এ উম্মােতর মধ্েয না ঘটেতা তাহেল রাসূল
(সাঃ) এর উপেরাক্ত বাণীগুেলা অনর্থক বেলেছন বেল গণ্য হেতা। অথচ আমরা সকেল েজেনিছ িতিন ওহীর মাধ্যম ছাড়া েকান কথা বেলনিন। আর ওহীর মাধ্যেম
যা পাওয়া যায় তা অর্থহীন হেত পাের না। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) েথেক েকান অর্থহীন েবকার কথা েবর হেতও পাের না।
জাল হািদেসর ব্যাপাের রাসূেলর ভিবষ্যত বাণী
রাসূল (সাঃ) আেরা বেলন : “অবশ্যই েতামরা েতামােদর পূর্ববর্তীেদর অনুসরণ করেব িবঘেত িবঘেত ও হােত হােত এমনিক তারা যিদ দব নামক জন্তুর গর্েত
প্রেবশ কের তাহেল েস ক্েষত্েরও েতামরা তােদর অনুসরণ করেব। আমরা বললাম : তারা িক ইয়াহুদ ও নাসারা েহ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! িতিন বলেলন : তারা



ছাড়া আর কারা” – বুখারী হা/৭৩২০ ; মুসিলম হা/২৬৬৯।
অর্থাৎ তারা েযমন দ্বীেনর মধ্েয নবািবস্কার কের ধর্মীয় রীিতনীিতগুেলা িনেজেদর প্রবৃত্িত অনুযায়ী বািনেয় িনেয়িছল, মুসিলমগেণর মােঝও
অনুরুপ কর্মকারীেদর আিবর্ভাব ঘটেব এবং এরাও এ ক্েষত্ের তােদর হুবহু অনুসরণ করেব। অতএব আমােদরেক েবেছ েবেছ, েদেখশুেন সহীহ দলীল িনর্ভর আমল
করেত হেব, তাহেলই আমরা মুত্তাকী হেত পারেবা এবং আেখরােত মুক্িত পাওয়ার আশা করেত পারেবা। আমােদরেক জানেত হেব আমরা েয আমল করিছ, আমরা েয
আক্বীদাহ েপাষণ করিছ েসগুেলার সমর্থেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর বাণী হেত সহীহ দলীল রেয়েছ িকনা? কারণ আল্লাহ তায়ালা আমােদরেক তাঁর
: ,রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করার িনর্েদশ িদেয় বেলেছন
ئكُمْ عَنْهُ فَانتهَُواْ وَ مَا ءَاتئَكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََ
রাসূল (সাঃ) েতামােদরেক যা েদন তা গ্রহণ কর এবং যা েথেক িনেষধ কেরন তা েথেক িবরত থাক এবং আল্লাহেক ভয় কর, িনশ্চয়ই আল্লাহ কেঠার“
শাস্িতদাতা।” (সূরা হাশর : ৭)। িতিন েকান ইমাম, আেলম, পীর মাশােয়েখর আনুগত্য করার িনর্েদশ েদনিন। হাঁ উক্ত ব্যক্িতগণ যিদ আল্লাহ ও তাঁর
রাসূল (সাঃ) এর সহীহ দলীল-িনর্ভর কথার িদেক দাওয়াত েদন, িদক িনর্েদশনা েদন, চলার জন্য উৎসািহত কেরন তাহেল অবশ্যই তােদর মাধ্যেম আল্লাহ এবং
তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অনুসরণ করেত হেব। তেব েসই আেলম বা হুজুর আমােদরেক েয কথা বলেছন বা শুনাচ্েছন বা যা করেত বলেছন েসিট িক সিঠক িকনা তা
আমােদরেক েজেন িনেত হেব, যাচাই-বাছাই কের িনেত হেব। কারণ আল্লাহ আমােদরেক িবেবক িদেয়েছন ভাল-মন্দ েদেখ ও েজেন-বুেঝ েনয়ার জন্যই। উদাহরণ
স্বরূপ আমরা মােছর বাজাের েগেল েযরুপ পচা মাছ ক্রয় কির না, েবেছ েযিট ভাল মাছ েসিট ক্রয় কির, অনুরুপভােব আমােদর ধর্মীয় আমেলর ক্েষত্েরও একই
নীিত অবলম্বন কের সহীহ দলীল-িনর্ভর আমলেকই েবেছ িনেয় েস মািফক আমল করেত হেব। যােত আমােদরেক পথভ্রষ্টেদর অন্তর্ভুক্ত হেত না হয়। আল্লাহ
: রব্বুল আলামীন আেরা বেলেছন
ا قَضَيْتَ وَ يُسَلمُواْ تسَْليِمًا م دُواْ فىِ أنَفُسِهِمْ حَرجًَا م فَلاَ وَ ربَكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ‏ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمُ لاَ يجَِ
অতএব েতামার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হেব না যতক্ষণ না তােদর মধ্েয সৃষ্ট িববােদর ব্যাপাের েতামােক ন্যায়িবচারক বেল মেন না কের।“
অতঃপর েতামার মীমাংসার ব্যাপাের মেন েকান রকম সংকীর্ণতা রাখেব না এবং তা হৃষ্টিচত্েত কবুল কের েনেব।” – সূরা িনসা : ৬৫। এখােন দ্বন্দ্েবর
সময় রাসূল (সাঃ) কতৃক প্রদানকৃত সমাধানেক যারা েমেন িনেব না এবং েমেন িনেত সংেকাচেবাধ করেব তারা ঈমানদার হেত পারেব না এ সাবধান বানী
উচ্চারণ করা হেয়েছ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আেরা বেলেছন :
“েতামরা রাসূল (সাঃ) এর আহ্বানেক েতামােদর এক অপরেক আহ্বােনর মত গণ্য কেরা না। আল্লাহ তােদরেক জােনন েতামােদর মধ্েয যারা চুিপসাের েকেট
পেড়। অতএব যারা তাঁর (রসূেলর) আেদেশর িবরুদ্ধাচরণ কের, তারা এ িবষেয় সতর্ক েহাক েয, িবপর্যয় তােদরেক স্পর্শ করেব অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্িত
তােদরেক গ্রাস করেব।” – সূরা নূর : ৬৩।
রাসূেলর সুন্নত ও মাযহােবর ইমাম গেণর িববৃিত
দুিনয়ার েকান আেলম বুজুর্গ এ মর্েম প্রমাণ উপস্থাপন করেত পারেবন না েয আল্লাহর বাণী ও তাঁর রসূেলর (সাঃ) সুন্নাতেক বাদ িদেয় েকান ইমাম বা
আেলেমর আনুগত্য করা যায় বা জােয়জ আেছ। এ কারেণই আমরা এখােন ইমামেগেণর কিতপয় ঐিতহািসক উক্িত আপনােদর সম্মুেখ উপস্থাপন করিছ : ইমাম আবু
হানীফা বেলন : “যখনই হাদীস সহীহ্ িহেসেব প্রমািণত হেব তখনই েসিট আমার মাযহাব ”। (এ কথািট প্রত্েযক ইমামই বেলেছন)। িতিন আেরা বেলন : “আিম যখন
এমন েকান কথা বলেবা যা িকতাবুল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর হাদীস িবেরাধী তখন েতামরা আমার কথােক ত্যাগ করেব”। তার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ সব িকছু
িলেখ রাখেতন, তাই তােক উদ্েদশ্য কের বেলন : “েহ ইয়াকুব ( আবু ইউসুফ ) ! তুিম আমার েথেক যা িকছু শ্রবণ কেরা তার সব িকছুই িলখ না, কারণ েকান
িবষেয় আিম আজেক একিট মত প্রদান কির, আবার কালেক েস মতেক ত্যাগ কির। কালেক একিট মত প্রদান কির আবার কালেকর পেরর িদন েস মতেক ত্যাগ কির”।
ইমাম শােফঈ বেলন : “েয ব্যক্িতর িনকট রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত স্পষ্ট হেয় যােব েস ব্যক্িতর জন্য অন্য েকান ব্যক্িতর কথার (মেতর) কারেণ রাসূল
(সাঃ) এর সুন্নাতেক ত্যাগ করা ৈবধ (হালাল) নয়”। িতিন আেরা বেলন : “েতামরা যখন আমার িকতােব রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত িবেরাধী েকান িকছু পােব তখন
েতামরা আিম যা বেলিছ তা ত্যাগ কের রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাতেক প্রচার করেব”। অন্য বর্ণনায় এেসেছ, “েয েকান িবষেয় মুহাদ্েদসীনেদর িনকট যিদ
রাসূল (সাঃ) েথেক সহীহ্ হাদীস বর্িণত হয় যা আমার কথা (মত) িবেরাধী তাহেল আিম েস িবষেয় েয কথা বেলিছ েস কথা েথেক আমার জীবদ্দশায় এবং আমার
মৃত্যুর পেরও প্রত্যাবর্তন করিছ”।
ইমাম মােলক বেলন : “আিম একজন মানুষ। িসদ্ধান্ত িদেত িগেয় ভুল কির আবার সিঠকও কির। অতএব েতামরা আমার িসদ্ধান্েতর িদেক দৃষ্িট দাও েসগুেলার
েযিট িকতাবুল্লাহ ও নবী (সাঃ) এর সুন্নােতর সােথ িমেল েতামরা েসিট গ্রহণ কর আর েযগুেলা িকতাবুল্লাহ ও নবী (সাঃ) এর সুন্নােতর সােথ না িমলেব
েসগুেলােক বর্জন কর”। িতিন অন্যত্র বেলন : “নবী (সাঃ) এর পের এমন একজন ব্যক্িতও েনই যার কথা গ্রহণীয় আবার বর্জনীয় নয়।  একমাত্র নবী (সাঃ) এর
কথা (সুন্নাত) বর্জনীয় নয়”।
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বেলন : “তুিম আমার অন্ধ অনুসরণ কেরা না, ইমাম মােলেকর অন্ধ অনুসরণ কেরা না, ইমাম শােফ’ঈ, আওযা’ঈ ও সাওরীর অন্ধ অনুসরণ
কেরা না বরং তুিম েসখান েথেকই গ্রহণ কেরা েযখান েথেক তারা গ্রহণ কেরেছ”। িতিন আেরা বেলন : “ইমাম আওযা’ঈ, ইমাম মােলক ও ইমাম আবু হানীফা সহ
সকেলর মতামত গুেলা ব্যক্িত িসদ্ধান্ত, েসগুেলা আমার িনকট সমান (কােরা মেতর অন্েযর উপর অগ্রািধকার েনই), দলীল রেয়েছ শুধুমাত্র হাদীেসর
মধ্েয”। িতিন অন্যত্র বেলন : “েয ব্যক্িত রাসূল (সাঃ) এর (সহীহ্) হাদীসেক প্রত্যাখ্যান করেব েস ধ্বংেসর দ্বারপ্রান্েত উপনীত”।
উপেরাক্ত বাণীগুেলা শাইখ নািসরউদ্দীন আলবানী তার িবখ্যাত গ্রন্থ “িসফাতু সালািতন নবী (সাঃ)” গ্রন্েথ দলীল সহকাের উপস্থাপন কেরেছন। মেন
রাখেত হেব প্রিতিট মাযহােবর মধ্েযই হক্ব রেয়েছ, িকন্তু প্রিতিট মাযহােবর সব িকছুই হক্ব নয়, বরং প্রিতিট মাযহােবর েয মাসআলািটই সহীহ হাদীস



িভত্িতক েসিটই হক্ব আর আমােদর েসিটেকই গ্রহণ করেত হেব। এ অর্েথ যারা ইমামগেণর ভাষ্য অনুযায়ী সহীহ হাদীস িভত্িতক আমল করেব তারা পূর্ণরুেপ
পাঁচ ইমােমরও প্রকৃত অনুসরণকারী এবং পাঁচ মাযহােবরও অনুসারী। আর যারা দূর্বল হাদীেসর উপের িভত্িত কের বলা মতেক গ্রহণ করেব তারা ইমামগেণর
প্রকৃত অনুসরণকারী হেবন না এবং তােদর মাযহােবরও অনুসরণকারী িহেসেব গণ্য হেবন না। ইমামগণ তােদর ইনসাফ িভত্িতক কথার দ্বারা তােদর েথেক
সংঘিটত ভুল ত্রুিটগুেলা েথেক মুক্ত হেয় েগেছন। িকন্তু আমরা যারা অন্ধভক্িত েদিখেয় তােদর উদ্ধৃিতেত বর্িণত দূর্বল কথাগুেলােকও গ্রহণ কের
থািক আমােদর উপায় িক হেব? আমরা িক একটুখািন েভেব েদেখিছ। তােদর কােরা কােরা যুেগ নবী (সাঃ) এর সব হাদীস সংকিলত হয়িন। ফেল তারা অেনক সময়
ইজিতহাদ কের সমাধান িদেয় যান, িকন্তু পরবর্িতেত েদখা যায় তােদর িকছু িকছু সমাধান সহীহ হাদীস িবেরাধী হেয় েগেছ। ফেল তােদর উপেরাক্ত
বাণীগুেলার কারেণ সহীহ হাদীসেক গ্রহণপূর্বক আমল করাই হচ্েছ ঈমােনর প্রকৃত দাবী।
পিরেশেষ একিট িবষেয় গেবষণা করার জন্য প্িরয় পাঠকবর্েগর কােছ আেবদন করিছ। তা হল :
পৃিথবীেত যখন দুই জন েলাক অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) িছেলন তখেনা একজন আল্লাহর মেনানীত ইমাম ও রাহবার িছল যােত প্রিতপক্েষর জন্য হুজ্জাত
বা দিলল িহেসেব থােক। তার পরেথেক আমােদর েশষ নবী হযরত মুহাম্মদ সঃ পর্যন্ত প্রিত যুেগই আল্লাহর মেনানীত নবী/রাসূল/ইমাম বা হুজ্জাত িছল।
এখন েতা েকান নবী থাকেত পাের না, তাহেল িক আজেকর যুেগ ৬১০ েকািট েলােকর জন্য আল্লাহর মেনানীত  েকান ইমামা বা হুজ্জাত থাকেব না? এ িবষেয়
েকারআন বা হাদীস কী বেল?
যিদ েথেক থােক েস েক?
এ প্রশ্েনর উত্তর েদয়া বা জানার জন্য িনম্নিলিখত ই েমইেল েযাগােযাগ কররুন :
Samiul66@yahoo.com
ধন্যবাদ

-চলেব-
________________________________________
[1]। আহেল সুন্নাত ওয়াল জামােতর আেলমগণ বরাবরই ইসলােমর মাযহাব বলেত চার মাযহােবর কথাই উল্েলখ কের থােকন। িকন্তু ইনসাফ হল পাঁচ মাযহােবর
িসকৃিত প্রদান। কারণ যখন েকান আেলমেক িজজ্েঞস করা হয় েয, িবশ্েবর মুসলমােনর সংখ্যা কত? তখন তারা িনঃসংেকােচ িশয়া তথা জাফরী মাযহােবর
অনুসারীেদরেকও িহেসব কের থােকন। অথচ জাফরী মাযহােবর অনুসারীবৃন্দ সূন্িন মাযহােবর অনুসারীেদরেক সুন্িন ভাই বেল আখ্যািয়ত কের থােকণ।
িশয়ারা যিদ এমন উদার হেত পাের, তেব আমরা েকন িনেজেদরেক মুসলমান দাবী কের এবং রাসূল (সঃ) এর আদর্েশর অনুসারী হেয় তােদরেক িসকৃিত িদেত পারব
!না? একতরফা িবচার েতা ইসলােমর দাবী হেত পাের না


